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Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, the soul of soulless conditions.“
It is the opium of the people.” (Marx, 1844) কার্ল মার্ক্স ধর্মেক আিফেমর সােথ তুলনা কেরন। তার মেত, ধর্ম হেলা

েশািষতেদর মর্মযাতনা, হৃদয়হীন জগেতর হৃদয়, আত্মাহীন অবস্থার আত্মা। মার্ক্েসর মেত ধর্ম সৃষ্িট কের উল্টােনা জগত েচতনা, েয
ধর্ম সৃষ্িট কের রাষ্ট্র ও সমাজ।

মার্ক্স েকন ধর্মেক আিফম বলেলন? েকন বলেলন ধর্ম উল্টােনা জগত েচতনা সৃষ্িট কের? েকন বলেলন ধর্ম রাষ্ট্র ও সমােজর সৃষ্িট,
?আল্লাহর িবধান নয়

কােরা  মেত,  মার্ক্স  েনশাদ্রব্য  িহেসেব  আিফমেক  বুঝােত  চানিন,  বুঝােত  েচেয়েছন  ব্যাথা  বা  েচতনানাশক  িহেসেব  আিফমেক।  তােদর
মেত,  মার্ক্স  িনপীিড়ত,  েশািষত  মানুেষর  কােছ  ধর্ম  আিফমস্বরূপ  বলেত  েবাঝােত  েচেয়েছন  েয,  সমাজ  েথেক  প্রাপ্ত  যাবতীয়  দুঃখ,
যন্ত্রণা,  কষ্ট,  অন্যায়,  িনর্যাতন লাঘেবর েচষ্টা কের। িনেজ যখন বদলা িনেত ব্যর্থ হয়,  তখন  েস  মেন  কের একিদন না  একিদন তার
প্রিত এ অন্যােয়র িবচার সৃষ্িটকর্তা করেবনই। ধর্মিবেরাধী মার্ক্সবাদীেদর দৃষ্িটেত এ কারেণই মার্ক্স ধর্মেক আিফম বেলেছন

যা উল্টােনা জগত েচতনা সৃষ্িট কের।

প্রথমত সকল ধর্মেক এক পাল্লায় মাপা এক তাত্ত্িবক ভ্রান্িত। ধর্েমর দু’িট রূপ রেয়েছ – এক.  প্রকৃত রূপ,  দুইঃ িবকৃত রূপ ।
ধর্েমর  িবকৃত  রূেপ  রেয়েছ  সন্ন্যাসবাদী  তপস্যা (Monastic asceticism) যা  সত্িযকার  অর্েথ  মানুেষর  জীবন  ও  চলনেক
প্রকৃিতিবরুদ্ধ  কের  েতােল।  ধর্েমর  সন্ন্যাসবাদী  চর্চায়  মানুষ  হািরেয়  েফেল  স্বাভািবক  ও  প্রাকৃিতক  ৈচতন্য,  উদ্ভব  হয়  এক

িবকৃত ও কৃত্িরম ৈচতন্েযর ।

সন্ন্যাসবাদ প্রকৃিত িবেরাধী এইজন্য েয তা মানুেষর সহজাত েদহ ও মেনর স্বাভািবক চািহদা পূরেণর প্রকৃিতগত উদ্েযাগ, বাসনা ও
স্পৃহােক  িবনষ্ট  কের।  এর  ফেল  েস  হেয়  পেড়  পিরবারিবমুখ,  িববাহিবেরাধী  ও  আত্মিবমুখ।  সন্ন্যাসবাদ  সমাজ  িবেরাধী  এইজন্য  েয,
সন্ন্যাসবাদী  মানুষ  সামািজক  সম্পর্ক,  সামািজক  বন্ধন,  সামািজক  সংহিত  ও  সামািজক  েসৗহার্দ্য  সম্প্রীিত  চর্চার
সুেযাগগুেলােক িবনষ্ট কের। সন্ন্যাসবাদ অর্থৈনিতক উন্নিতর পেথ প্রিতবন্ধক হেয় দাড়ায়। েকননা এ মেত িবশ্বাসীরা দািরদ্র্য
িবেমাচন,  দািরদ্র্য সৃষ্িটর কাঠােমাগত কারণ অন্েবষণ ও  প্রিতকােরর কর্মসূচী,  অর্থৈনিতক সুষম বণ্টন প্রিতষ্ঠা এবং অসমতা
দূরীকরেণর  েকান  কর্মকাণ্েড  অংশগ্রহণ  কের  না।  এ  ব্যাপাের  সম্পূর্ণ  উদাসীন  ও  িনঃস্পৃহ  থােক।  সন্ন্যাসবাদ  রাজৈনিতক
কর্মসূিচেত  িনষ্ক্িরয়তা  প্রদর্শন  কের।  সামািজক  ব্যবস্থাপনার  রাজৈনিতক  উদ্েযােগ  এরা  শািমল  হেত  চায়  না।  অরাজৈনিতক
ব্যবস্থায় চলমান েশাষণ,  িনপীড়ন,  অত্যাচার,  লুণ্ঠেনর েকানরূপ প্রিতক্িরয়া ব্যক্ত না কের সবিকছু ভাগ্েযর উপর েছেড় িদেত এ
শ্েরণী  অভ্যস্ত।  েমাট  কথা,  সন্ন্যাসবাদ  বাস্তব  জগেতর  উন্নয়ন,  উন্নয়ন  পিরকল্পনা  ও  উন্নয়ন  কর্মসূচীেত  িনঃস্পৃহ  থােক।  এ

কারেণ সন্ন্যাসবাদী ধর্েমর আচার মানুেষর েচতনানাশক িহেসেব কাজ কের।

িকন্তু ইসলাম ধর্ম সন্ন্যাসবাদী ধর্েমর পুেরা িবপরীেত অবস্থান কের। ইসলাম ধর্ম িচন্তা ও জ্ঞান চর্চার মধ্য িদেয় মানুষেক
সেচতন হওয়ার আহব্বান জানায়। ইসলাম ধর্েম িবশ্বাসী মুিমনরা ‘েফারকান’  এর অিধকারী। সত্য িমথ্যা,  ন্যায় অন্যায় িবচার করার
শক্িতেতই একজন মুিমন ‘েফারকান’ এর অিধকারী হয়। একজন েফারকান সেচতন সত্তা িহেসেব আল্লাহ্ ও আল্লাহর িবধােন িবশ্বাস স্থাপন

কের। তার সেচতনতাই তােক সন্ন্যাসবাদ িবেরাধী এবং বস্তুবাদ িবেরাধী কের েতােল।

ইসলাম ‘সন্ন্যাসবাদ’ এবং ‘বস্তুবাদ’ উভয়েক মানব জীবেনর উন্নয়ন, সামািজক প্রগিত এবং মানবীয় মুক্িতর অন্তরায় িহেসেব উল্েলখ



কের। ইসলােমর দৃষ্িটেত সন্ন্যাসবাদ ইসলামিবেরাধী এমন এক মতবাদ যা আল্লাহ কর্তৃক অনুেমািদত নয়।

-আল কুরআেন আল্লাহ্ বেলন

আর সন্ন্যাসবাদ- ইহা েতা উহারা িনেজরাই আল্লাহর সন্তুষ্িট লােভর জন্য প্রবর্তন কেরিছল, আিম উহােদর ইহার িবধান েদই িন।”“
((সূরা হাদীদঃ ২৭

মূলত সন্ন্যাসবাদ মানুেষর সৃষ্িট, আল্লাহর অনুেমািদত নয়, সমাজ ও রাষ্ট্েরর সৃষ্ট এক িবকৃত মতবাদ যা প্রকৃত ধর্ম নয়, বরং
ধর্মরূেপ আিবর্ভূত হেয়েছ। মার্ক্স েয উল্েলখ কেরন, ‘এই সমাজ এই রাষ্ট্র সৃষ্িট কের ধর্ম, তা মূলত ধর্ম নয় তা সন্ন্যাসবাদ যা

’ধর্েমর েখালেস দৃশ্যমান।

 

?সমাজ ও রাষ্ট্র েকন সন্ন্যাসবােদর প্রবর্তন করল

:সমাজ কর্তৃক সন্ন্যাসবাদ প্রবর্তেনর িতনিট কারণ

১)  িবচারবুদ্িধ  ও  জ্ঞান  বিহর্ভূত  এক  অসার  িচন্তাধারা  েয  িচন্তাধারায়  ধর্মেক  পরকালসর্বস্ব  কের  িচত্িরত  করা  হয়,  যা)
অন্ধধর্মরূপ  পিরগ্রহ  কের।

২)  বস্তুবাদী  জগেতর  প্রিত  েমাহ  েথেক  সৃষ্ট  জাগিতক  দুঃখ  কষ্ট  যন্ত্রণা  লাঘেবর  প্রিতক্িরয়া  িহেসেব  সন্ন্যাসবাদী  জীবন)
চর্চা

৩) প্রকৃত ধর্ম কর্তৃক প্রবর্িতত সামািজক ও রাজৈনিতক দািয়ত্ব কর্তব্য পালেন অনীহা ও তৎসম্পর্িকত উদাসীনতা।)

রাষ্ট্র কর্তৃক সন্ন্যাসবােদর সমর্থন ও পৃষ্ঠেপাষকতার কারণ

১) শাসকশ্েরণীর অন্যায় অিবচার েশাষণ লুন্ঠেনর ব্যাপাের িনষ্ক্িরয়তা বজায় রাখা)

২) অন্যায় অিবচার েশাষণ অত্যাচার িবেরাধী সেচতন ধর্মীয় শ্েরণীর আিবর্ভােবর সম্ভাবনা িবনষ্টকরণ)

৩) প্রকৃত ধর্ম অনুধাবন ও পালেনর সুেযাগ রিহতকরণ।)

মূলত সন্ন্যাসবাদ যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট, সমর্িথত ও সংরক্িষত তা এমন এক ধর্মীয় েপাশােক আবৃত িবকৃত ব্যবস্থা ও
পদ্ধিত যা মানুেষর স্বাভািবক িবকাশ, সামািজক প্রগিত ও সেচতনতার সকল পথ বন্ধ কের েদয়- এক অর্েথ যা েচতনানাশক িহেসেব কাজ
কের।  িবকৃত  ধর্ম  িহেসেব  সন্ন্যাসবাদ  এক  আিফম-  যা  েচতনানাশকরূেপ  ক্িরয়াশীল  হয়।  িকন্তু  প্রকৃত  ধর্ম  ইসলাম  এমন  এক
প্রাকৃিতক,  আধ্যাত্িমক  ও  মানবতাবাদী  ধর্ম  যা  আিফমরূেপ  নয়,  েচতনানাশক  নয়  বরং  েচতনাবর্ধক  ও  উজ্জ্বল  আেলাকবর্িতকারূেপ

দীপ্িতমান।

- সন্ন্যাসবােদর আিফমধর্মী হওয়ার িতনিট ৈবিশষ্ট্েযর রূপ

১) সৃষ্িটশীলতা, সৃজনশীলতা িবেরাধী িচন্তাধারা যা মানুষেক অনুকরণপ্রবণ কের গেড় েতােল ।)

২) কুসংস্কারাচ্ছন্ন ম্যািজেক িবশ্বাস যা মানুেষর বাস্তবধর্মী েচতনা িবনষ্ট কের ।)



(৩) আত্মেকন্দ্রীকতায় (িনেজর সুখ দুঃেখর িহেসব িনকাশ)

েকান িবষেয় উপর্যুক্ত ৈবিশষ্ট্েযর উপস্িথিত থাকেল তােক আমরা আিফম বলেত পাির। েকননা এ সকল ৈবিশষ্ট্েযর উপস্িথিতেত মানুষ
আত্মসেচতন, সমাজসেচতন তথা জীবন সেচতন হওয়ার সুেযাগ ব্যাহত হয়।

প্রথম ৈবিশষ্ট্যঃ অনুকরণ প্রবণতা যা মানুষেক স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তায় উন্নীত হওয়ার পেথ বাধাস্বরূপ। িচন্তা িবশ্েলষণ
কের আত্মঅনুধাবন ও  আত্মউপলব্িধর েয  সক্িরয় প্রেচষ্টা তা  েথেক িবচ্যুত হেয় অনুকরণপ্রবণ মানুষ িবনা প্রশ্েন িনরিধদ্বায়
সমােজ  প্রিতষ্িঠত  ব্যবস্থার  প্রিত  িবশ্বাস  ও  আস্থা  স্থাপন  কের।  ফেল  মানুষ  হািরেয়  েফেল  তার  স্বকীয়তা  ও  স্বাধীনেচতা
দৃষ্িটভঙ্িগ। আর এ েদােষ দুষ্ট সন্ন্যাসবাদ ও বস্তুবােদ িবশ্বাসী মানুষ। সন্ন্যাসবােদ িবশ্বাসী মানুষ আল্লাহ ও পরকােলর
প্রিত  স্থাপন  কের  অন্ধিবশ্বাস,  যা  যুক্িত  জ্ঞান  ও  িবচারবুদ্িধ  বর্িজত।  অন্যিদেক  বস্তুবােদ  িবশ্বাসী  মানুষ  আল্লাহ  ও
পরকােল িবশ্বাস হারায় সীিমত ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্িরয়শক্িতর উপর িনর্ভরতার মধ্য িদেয়। ইন্দ্িরয়শক্িতর উপর িনর্ভরতা এবং
জ্ঞান ও িবচক্ষণতার অভাব েথেক অনুকরণপ্রবণতার সৃষ্িট। সন্ন্যাসবাদ ও বস্তুবাদ উভয়ই অন্ধিবশ্বাস জিনত মতবাদ যা মানুেষর

স্বাভািবক সক্িরয়তা শক্িত িবনষ্ট কের।

এর িবপরীেত ইসলাম ধর্ম মানুষেক সৃষ্িটশীল,  িচন্তাশীল ও সৃজনশীল হওয়ার আহব্বান জানায়। অন্ধঅনুকরণেক পিরত্যাগ কের ইসলাম
িবচারবুদ্িধর চর্চার িভত্িতেত িবশ্বাস স্থাপেনর প্রিত গুরুত্বােরাপ কের। অন্ধ অনুকরেণর লক্ষণ হলঃ

১)  অনুমােনর  অনুসরণ  (২)  িনেজর  িচন্তার  উপর  অিধকাংেশর  মতামেত  অগ্রািধকার  (৩)  জ্ঞােনর  িবপরীেত  ইচ্ছা  ও  েখয়াল  খুশীর)
অনুবর্িততা  (৪)  প্রিতষ্িঠত  পূর্বপুরুেষর  লািলত  প্রথা  মানার  প্রবণতা।

ইসলাম  তাত্ত্িবকভােব  এ  চারিট  ৈবিশষ্ট্যেক  নাকচ  কের  েদয়।  আল  কুরআন  উপর্যুক্ত  চারিট  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী  মানুষেদর
িবপথগামী  তথা  িবচ্যুতশ্েরণী  রূেপ  িচহ্িনত  কের।

-সূরা নাজেম আল্লাহ পাক বেলন

(তারা েকবল অনুমােনর অনুসরণ কের । সত্েযর ব্যাপাের অনুমােনর েকান মূল্য েনই ।” (নাজম; ২৮-২৯“

ইসলাম  ধর্ম  আন্দাজ,  অনুমান,  কল্পনা  অনুযায়ী  চলােক  অর্থহীন  ও  সত্যবর্িজত  বেল  িচত্রািয়ত  কের।  েকননা  অনুমান,  কল্পনায়
িবশ্বাসগত কাঠােমা যুক্িতিনর্ভর, জ্ঞানিনর্ভর হয় না। যুক্িত ও জ্ঞােনর চর্চায় সত্েযর অনুগামী হওয়া যায়, িবশ্বােস প্রাণ
সৃষ্িট  হয়,  িবশ্বাস  ও  কর্েমর  মধ্েয  সমন্বয়  রিচত  হয়  ,  কর্ম  হয়  অর্থপূর্ণ,  সমাজ  হয়  প্রগিতশীল।  এ  কারেণ  ইসলাম  ধর্ম  অনুমান
িভত্িতক  চলনেক  ধর্মিবেরাধী,  নীিতিবেরাধী  ও  জীবনিবেরাধী  বেল  আখ্যািয়ত  কের।  িবপরীতক্রেম  জ্ঞানেকই  সকল  ধরেণর  িবশ্বাস  ও
কর্েমর অন্যতম উপাদান বেল িনর্ধারণ কের। এ িবষেয় আল্লাহ পাক বেলন- “ েয িবষেয় েতামার জ্ঞান নাই তা অনুসরণ কেরা না ।” (সূরা

(বনী ইসরাইল; ৩৬

-হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ সম্পর্েক বেলন

সর্বািধক সম্মািনত তারাই যােদর জ্ঞােনর পিরিধ িবস্তৃত এবং সর্বািধক অধম তারা যােদর জ্ঞান নগণ্য । ” (িবহারুল আেনায়ার,“
(প্রথম খণ্ড

অন্ধ অনুকরেণ দ্িবতীয় লক্ষণ িনেজর িচন্তা ও মতেক গুরুত্বহীন কের অিধকংেশর মতামেতর অনুসরণ। সেচতন িবশ্বাসী মানুষ িনজস্ব
িচন্তার অিধকারী, িনজস্ব জ্ঞান , িনজস্ব িবশ্েলষণ ও িবচারেবাধ অনুসৃত দর্শেন আস্থা স্থাপনকারী। যারা অসেচতন, যারা অজ্ঞতা ও
মূর্খতাসম্পন্ন তারা যুক্িত ও জ্ঞান িনর্ভর িনজস্ব মত সৃষ্িটেত অক্ষম। এ অক্ষমতার কারেণই সমােজ অিধকাংশ মানুেষর মতামেতর



প্রিত  আস্থাশীল  হয়  ও  নমনীয়তা  প্রদর্শন  কের।  সমােজর  অিধকাংশ  মানুষ  অজ্ঞতাপ্রসূত  মতামত  প্রকাশ  করেলও  ‘অিধকাংশ’  শব্দটাই
মূর্খতাপূর্ণ  যুক্িতেত  পিরণত  হয়।  ইসলাম  অিধকাংেশর  মত  অনুযায়ী  চলােক  িবচ্যুিতর  শর্ত  িহেসেব  উপস্থাপন  কের।  আল্লাহপাক

-বেলন

যিদ তুিম দুিনয়ার অিধকাংেশর কথামত চল তেব তারা েতামােক আল্লাহ্র পথ হেত িবচ্যুত করেব ...  তারা শুধু অনুমানিভত্িতক কথা“
(বেল। ” (আনআম, ১১৬

?আল্লাহপাক েকন অিধকাংেশর কথা মত চলােক বারণ করেলন

কারণঃ  অিধকাংশ  মানুষ  অনুমানিভত্িতক  কথা  বেল।  অিধকাংশ  মানুেষর  কথা  ,  িচন্তা  ও  মতামেত  জ্ঞান,  িবচারবুদ্িধর  অনুপস্িথিতেত
েযৗক্িতকতা ও বাছ িবচােরর অভাব লক্ষণীয়। ইসলাম এ কারেণ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান সেচতন িবশ্বাসীেদর পেথ চলেত েযাগ্যতা অর্জেনর
আহব্বান জানায় । এ ক্েষত্ের মূল েযাগ্যতা হেলা ‘েফারকান’  এর অিধকারী হওয়া। েফারকান হেলা এমন সেচতন জ্ঞান যা িদেয় সত্য-
িমথ্যা, ন্যায়- অন্যােয়র প্রেভদ সৃষ্িট করা যায়। অিধকাংশ মানুষ েফারকান এর অিধকারী নয় বেল কর্েম তারা অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ

(কের। (সূরা, েফারকান;৫০

িকন্তু  স্বল্প  সংখ্যক  সেচতন  িবশ্বাসী  মানুষ  েফারকান  এর  অিধকারী,  েফারকান  গুেণ  তারা  প্রজ্ঞাবান।  ইসলাম  মানুষেক
অজ্ঞতািনর্ভর আত্মঅনুমান এবং অনুমানিনর্ভর অিধকাংেশর মেতর অনুসরণ প্রত্যাখ্যান কের সৃজনশীল, বুদ্িধদীপ্ত িবচারেবাধ তথা

েফারকােনর অিধকারী হেত উদাত্ত আহব্বান জানায়।

অন্ধ  অনুকরেণর  তৃতীয়  ৈবিশষ্ট্য:  ইচ্ছা  ও  েখয়াল  খুশীর  অনুবর্িততা।  ইচ্ছা  ও  েখয়ালখুশীমত  চলার  প্রবণতা  স্বকীয়তা  ও
েবাধশক্িতর অভাব েথেক সৃষ্ট। স্বাধীন ইচ্ছা সৃষ্িটশীলতা ও সৃজনশীলতার অনুবর্তী হেলও খামেখয়ািলপূর্ণ ইচ্ছা জীবেনর লক্ষ্য
ও উদ্েদশ্যহীনতার প্রিতফলন। েয মানুষ জীবেনর লক্ষ্য ও মহৎ দৃষ্িটভঙ্িগ হারায় েস মানুষ হািরেয় েফেল জীবেনর মর্ম। জীবন তখন
অর্থহীন  েখলা-  তামাশার  বস্তুরূেপ  গৃহীত  হয়।  েবাধশক্িতহীন  এ  জনেগাষ্ঠী  েবােঝ  না  জীবেনর  তাৎপর্য,  কর্েমর  মর্মার্থ,
দািয়ত্বেচতনা ও কর্তব্য েবাধ। িদক-িনর্েদশনাহীন, গিতহীন, কর্মহী্ লক্ষ্যহীন এ জীবন পিরণত হয় এক তামাশায়। এ প্রকৃিতর মানুষ
ইন্দ্িরয়প্রবণতায় জীবনেক এক গন্ডীবদ্ধ আনন্দ ফুর্িত আর েখয়াল খুশীেত আচ্ছন্ন রােখ,  ভবঘুের এক ভগ্নদশায় িনেজেক িনক্েষপ
কের। এ শ্েরণীর মানুেষর কােছ সৎকর্ম ও জীবন উৎপাদেনর মহৎ পদ্ধিত ও কর্মসূচী হাস্যকর এবং ক্রীড়া েকৗতুেকর িবষেয় পিরণত হয়।
ইসলাম অন্ধ অনুকরেণর এরূপ ৈবিশষ্ট্য বর্জেনর আহব্বান জািনেয় লক্ষ্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চতর জীবন ও সমাজ প্রিতষ্ঠার
প্রিত  গুরুত্বােরাপ  কের।  সূরা  মােয়দায়  আল্লাহ  পাক  ঐ  সকল  মানুষেদর  সঙ্গ  বর্জেনর  আহব্বান  কেরন  যারা  দীনেক  (উচ্চতর  জীবন
ব্যবস্থা) হািসতামাশা ও ক্রীড়াবস্তুরূেপ গ্রহণ কের। (৫:৫৭) । এ ধরেণর মানুষ বস্তুবাদী ধ্যানধারণা সম্পন্ন এমন মানুষ যারা

-বস্তুগতভােব ইন্দ্িরয়প্রবণ এবং েখয়াল খুশীর অনুগামী। আল্লাহ পাক বেলন

তুিম  িক  লক্ষ্য  কেরছ  তােক  েয  তার  েখয়ালখুিশেক  িনেজর  উপাস্য  কের  িনেয়েছ  ?  আল্লাহ্  েজেনশুেনই  তােক  িবভ্রান্ত  কেরেছন।”“
((সূরা, জািসয়া, ২৩

বেলা, “আিম েতামােদর েখয়ালখুিশর অনুসরণ কির না, করেল আিম িবপথগামী হব ও যারা সৎপথ েপেয়েছ তােদর একজন হেত পারব না ”(সূরা,
(আনআম; ৫৬

(অজ্ঞেদর েখয়ালখুিশর অনুসরণ কেরা না ।” (সূরা জািসয়া, ১৮“

আল্লাহ্ পাক আল কুরআেন উল্েলখ কেরন যারা অজ্ঞ তারা েখয়াল খুিশমত চেল েযখােন জ্ঞান, িচন্তা ও িবচারবুদ্িধ অনুপস্িথত। সূরা
রুেম  আল্লাহ্  পাক  এেদর  সীমালঙ্ঘনকারীরূেপ  িচহ্িনত  কেরন  (৩০:২৯)।  অর্থাৎ  জ্ঞানবর্িজত  মানুষ  েখয়ালখুিশমত  চলেত  চায়,  িনজ
েখয়ালখুিশেক িনেজর উপাস্য কের েনয় যা অন্ধ অনুকরেণর নামান্তর। এর ফেল েস হয় িবপথগামী। েকননা েস লক্ষ্যহীন জীবেনর যাত্রী



যােত েস সৎপেথর চলার সুেযাগ হারায়, হািরেয় েফেল দািয়ত্বেবাধ, কর্তব্যেবাধ । এমন এক িবভ্রান্ত মানুষরূেপ গণ্য হয় েয সৎকাজ
তথা  কল্যাণমূলক  কােজ  অংশগ্রহেণর  আগ্রহ  হািরেয়  ভবঘুের  বা  অসৎকর্েম  প্রবৃত্ত  হয়।  ইসলাম  মানুষেক  সেচতনভােব  লক্ষ্যপূর্ণ
অর্থপূর্ণ জীবনেবাধ সৃষ্িটর প্রিত ইংিগত কের। ইসলাম ধর্েম েঘািষত হেয়েছ মানুেষর জীবেনর লক্ষ্য, উদ্েদশ্য ও তাৎপর্য এবং
তার সােথ সংশ্িলষ্ট দািয়ত্ব- কর্তব্যেবাধ। যার উপর িভত্িত কের একজন সেচতন িবশ্বাসী মানুষ অজ্ঞতা আর েখয়ালখুিশর িশকল েথেক

মুক্ত হেয় আত্মসেচতন ও সমাজসেচতন সত্তারূেপ আত্মপ্রকাশ করেত পাের।

-আল্লাহ্ পাক বেলন

(বেলা! আমার প্রিতপালক িনর্েদশ িদেয়েছন ন্যায়িবচােরর। প্রত্েযক সালােত েতামােদর লক্ষ্য স্িথর রাখেব। ” (আরাফ,২৯“

এর  মােন  লক্ষ্যহীন  জীবন  ন্যায়িবচার  িবেরাধী,  সুষম  বণ্টন  িবেরাধী,  সমাজ  িবেরাধী,  প্রগিত  িবেরাধী।  েখয়াল  খুিশপূর্ণ  জীবন
অন্যায়, অিবচার, অশ্লীলতা আর অনাচার এর িবস্তার ঘটায়। লক্ষ্যপূর্ণ সেচতন িবশ্বাসী মানুষ এক আল্লাহ্র আনুগত্য কের, েখয়াল
খুিশর উপাসনা পিরত্যাগ কের ন্যায়িভত্িতক সমাজ প্রিতষ্ঠার উদ্েযাগ গ্রহণ কের। ইসলাম এমন এক প্রগিতশীল ধর্ম যা অর্থপূর্ণ ও

লক্ষ্যপূর্ণ মুিমনেদর সেচতনভােব সামািজক দািয়ত্ব কর্তব্য পালেন িনষ্ঠাবান হওয়ার রসদ সরবরাহ কের।

অন্ধ  অনুকরেণর  চার  নং  ৈবিশষ্ট্য  হেলাঃ  পূর্বপুরুষেদর  প্রিতষ্িঠত  ও  লািলত  প্রথা  মানার  প্রবণতা  ।  বংশ  পরম্পরায়  চেল  আসা
প্রথা  েমেন  চলা  বুদ্িধহীন  মানুেষর  এক  জন্মগত  অভ্যাস  ।  বংশ  আর  রক্েতর  প্রভাব,  সামািজক  ব্যক্িতবর্েগর  প্রভাব  এবং
পািরপার্শ্িবকতার প্রভােব মানুষ ভাবেলশহীনভােব কুসংস্কারাছন্ন প্রথা েমেন চলেত চায় । এর ফেল মানুষ ও সমাজ হেয় পেড় আবদ্ধ,
গিতহীন, কুঠুিরবদ্দ, িনশ্চল ও প্রগিতিবেরাধী । বংশ, রক্ত ও পািরপার্শ্িবকতার প্রভাব মানুেষর স্বকীয়তা, িসদ্ধান্ত গ্রহেণর
স্বাধীনতা,  িবচারেবােধ  স্বাতন্ত্র্যতা  এবং  আত্মিনয়ন্ত্রেণর  অিধকার  ও  শক্িতেক  িবনষ্ট  কের  ।  ইসলাম  তত্ত্বগতভােব  এরূপ

প্রভাবেক প্রশ্ন কের, প্রভাব েথেক মুক্িতর পথ েদখায় যােত মানুষ অর্জন করেত পাের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্যতা ও স্বাধীনতা ।

পিবত্র কুরআেন ইসলােমর নবী হযরত ইব্রাহীম(আ.) এর সক্িরয় সেচতন উদ্েযাগ ব্যক্ত হেয়েছ। ইব্রাহীম (আ.) যখন তাঁর অিধবাসীেদর
িজজ্েঞসা  কেরন  েতামরা  কার  আনুগত্য  কর?  তারা  বলল  ‘আমরা  মূর্িতর  পূজা  কির।’  ইব্রাহীম  (আ.)  বলেলন,  ‘েতামরা  প্রার্থনা  করেল
উহারা িক েশােন ? উহারা বলল, ‘না,  আমরা পূর্ব পুরুষেদর এরূপ করেত েদেখিছ।’ ইব্রাহীম (আ.) মূর্িতরপুজার িবরুদ্েধ আন্েদালন
কের িন,  তাঁর আন্েদালন িছল কুসংস্কােরর িবরুদ্েধ,  পূর্বপুরুষ কৃত লািলত প্রথার িবরুদ্েধ,  অন্ধ অনুকরেণর িবরুদ্েধ এমনিক

সামািজক ও পািরপার্শ্িবক প্রভােবর িবরুদ্েধ।

ইসলাম ধর্েম িবশ্বাসী মানুষ সেচতনতার সােথ প্রিতিট সমােজ যুক্িতবুদ্িধহীন বংশপরম্পরায় পািলত প্রথা ও সংস্কৃিতর িবরুদ্েধ
অবস্থান গ্রহণ কের। ইসলাম মানুষেক অেযৗক্িতক েবাধ িবশ্বাস এবং প্রথাগত জীবন যাপেনর িবরুদ্েধ চলেত অনুপ্রািণত কের। সমােজ
প্রিতষ্িঠত  ব্যবস্থা  তা  প্রথা  বা  িসস্েটম  নােমই  েহাক  না  েকন  ইসলাম  তা  অন্ধভােব  মানেত  বেল  না।  ইসলাম  িবশ্বাসী  মানুষ

প্রগিতহীন প্রথািবেরাধী, সংস্কৃিতিবেরাধী ও জীবনিবেরাধী।

আিফমধর্মী  মতবাদ  বা  ধ্যানধারণার  দ্িবতীয়  ৈবিশষ্ট্য  কুসংস্কারাচ্ছন্ন  ম্যািজেকর  প্রিত  িবশ্বাস।  ম্যািজক  বা
যাদুগ্রস্থতায়  িবশ্বােসর  ফেল  বাস্তবধর্মী  িচন্তা  েচতনা  এবং  আধুিনক  েযৗক্িতক  প্রেয়ািগক  িবষয়  ও  ধ্যান  ধারণা  উেপক্িষত
থােক।  ম্যািজেক  িবশ্বাস  ধর্েমর  প্রিত  অন্ধিবশ্বাস  েথেক  সূিচত  হয়  ।  িচন্তার  গভীরতা  েথেক  যখন  িবশ্বােসর  জন্ম  হয়  িন,
িবচারিবশ্েলষেণর  িদেয়  যখন  ধর্মীয়  িবধান  সম্পর্িকত  জ্ঞান  হয়  িন  তখনই  অন্ধিবশ্বাস  দানা  েবঁেধ  উেঠ।  অন্ধিবশ্বাসী  মানুষ
বাস্তব  জীবেন  এবং  সমাজ  জীবেনর  যাবতীয়  কর্মকাণ্েড  েযৗক্িতকতার  েযাগসূত্র  স্থাপন  করেত  পাের  না।  কার্যকরণ  সম্পর্িকত
জ্ঞােনর অভােব ম্যািজেকর প্রিত েয িবশ্বাস সৃষ্িট হয় তােক একমাত্র সত্যরূেপ জােন । ম্যািজেকর প্রিত িবশ্বাসজিনত কারেণ
বাস্তবতােক েযৗক্িতকতার মানদণ্েড িবচার করা হয় না। এ কারেণ ম্যািজকই সত্য,  বাস্তবতা িমথ্যারূেপ প্রিতভাত হয়। ম্যািজেক
িবশ্বাসী মানুষ কর্েমর সফলতা ও ব্যর্থতার িবষয়েক কার্যকারেণর মধ্েয সম্পর্ক স্থাপন না কের শুধুমাত্র ভাগ্য ও িনয়িতর উপর



েছেড় েদয়। এর ফেল কর্েম ও জীবেন সফলতা লােভর জন্য মানুষ স্বউদ্েযাগ, আত্মিনর্ভরশীলতা এবং উদ্যম হািরেয় েফেল। সমােজ যখন
অন্যায়, অিবচার, লুণ্ঠন ও অত্যাচার ক্রমবর্ধমান গিতেত চলেছ তখন ম্যািজেক িবশ্বাসীরা আেরা েবিশ িনয়িতবাদী হেয় উেঠ। সমােজ ও
রাষ্ট্ের যখন খুন, গণহত্যা, ৈপশািচক ও িনর্মম িশশুহত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষেণর হার ও মাত্রা েবেড় চলেছ তখন েকয়ামেতর লক্ষণ বেল
অস্বস্িত প্রকাশ করা হয়। িনয়িতবাদীরা অত্যাচারী, অপরাধী ও দুষ্কৃিতকারীরা আল্লাহ্র গজেব িনপিতত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত কের।
এরূপ ধ্যান ধারণায় িনয়িতবাদীরা ম্যািজেকর প্রিত িবশ্বােসর মধ্য িদেয় হতাশােক আশায় পিরণত কের। এর ফেল িচন্তা, িবচক্ষণতা
এবং জ্ঞান ও দূরদর্িশতামূলক িসদ্ধান্ত গ্রহণ ও উদ্েযাগ িনেত তারা ব্যর্থ হয়। ম্যািজেক িবশ্বােসর ফেল মানুষ অন্যায় অিবচার
ও অত্যাচােরর প্রিত নমনীয়তা প্রদর্শন কের। েকননা এ ধরেণর মানুষ মেন কের তােদর করণীয় িকছুই েনই । তারা শুধুমাত্র এবাদেতর
আচার অনুষ্ঠান পালন করার মধ্য িদেয় আল্লাহর সন্তুষ্ট করার পদ্ধিত গ্রহণ কের। ম্যািজেক িবশ্বােসর কারেণ অন্যায় অত্যাচার ও
অপশাসন  িবনা  বাঁধায়  িনর্িবঘ্েন  চলেত  পাের।  ম্যািজেক  িবশ্বাস  েদশ-সমাজ  ও  জািতর  উন্নয়ন  ও  িবকােশর  জন্য  স্বতঃস্ফূর্ত

উদ্েযাগ  ও  দািয়ত্ব  েচতনা  হািরেয়  েচতনানাশক  িহেসেব  কাজ  কের।

ইসলাম এ ধরেণর ম্যািজেক িবশ্বাসেক প্রত্যাখ্যান কের। ম্যািজক িবশ্বাস ইসলাম ধর্ম কর্তৃক অনুসৃত নয় বরং তা সমাজ ও সমােজর
অন্ধিবশ্বাসী মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট । ইসলাম কার্যকরণ সম্পর্েকর িভত্িতেত বাস্তবতােক বুঝেত েশখায়, েযৗক্িতক মানদণ্েড সফলতা

-ও ব্যর্থতার িবষয় উপস্থাপন কের। আল কুরআেন উদ্ধৃত হেয়েছ

যারা  কল্যােণর  িদেক  আহব্বান  করেব,  সৎকাজ  তথা  ন্যায়নীিত  ও  সুিবচােরর  িনর্েদশ  িদেব  এবং  অন্যায়  অিবচারমূলক  কােজ  বারণ  বা‘
(বাঁধা িদেব তারাই সফলকাম ।’ (সূরা, ইমরানঃ ১০৪

সফলতা বা ব্যর্থতা ম্যািজক িবশ্বাস বা ভাগ্য িনর্ভর নয়,  তাঁর রেয়েছ সুিনর্িদষ্ট েযৗক্িতক কারণ । সমােজ িবরািজত অন্যায়,
অিবচার,  েশাষণ- লুণ্ঠন  ও  অত্যাচােরর  প্রিতকার  আকস্িমকভােব  দ্ৈবব  প্রক্িরয়ায়  হেব  না।  অন্যায়,  অত্যাচার  ও  অিবচােরর  ক্রম
বর্ধমান হার সামগ্িরকভােব মানুেষর কর্েমর প্রিতফলন। মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্ের অন্যায় অিবচার লুণ্ঠন চালায়, মানুষরই দািয়ত্ব
অন্যায়-অিবচারমুক্ত  সমাজ  প্রিতষ্ঠা।  সন্ন্যাসবাদীরা  এক্েষত্ের  িনষ্ক্িরয়  ভূিমকা  পালন  করেলও  ইসলােম  িবশ্বাসীরা  ও
অনুসারীরা  হাত  গুিটেয়  বেস  থােক  না  ,  েকয়ামেতর  লক্ষণ  বেল  সময়  ও  পিরস্িথিতর  উপর  দায়  অর্পণ  কের  না  িকংবা  আল্লাহ্র  গজেব
অত্যাচারীরা  ধ্বংস  হেব  এ  আশায়  বেস  থােক  না।  মুজািহদরা  ম্যািজেক  িবশ্বাস  প্রত্যাখ্যান  কের  দায়-দািয়ত্ব  তুেল  েনয়  িনেজর
কাঁেধ। েকননা েস জােন সূরা মুদাচ্িছের আল্লাহ্র বাণী- “প্রত্েযেক মানুষ িনজ িনজ কর্েমর জন্য দায়ী।’ এ বাণীই বেল েদয় মানুষ
কর্েমর দায় সময় বা পিরস্িথিতর উপর, ভাগ্েযর উপর বা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর চাপােত পাের না, েকননা তা অেযৗক্িতক। েযৗক্িতক হল
প্রত্েযক মানুষেক িনজ কর্েমর দায় িনেত হেব এ যুক্িতই মানুষেক করেত পাের আত্মসেচতন, সজাগ ও সতর্ক। বাস্তুববাদী হেয় একজন

-িবশ্বাসী মানুষ িনেজর প্রিত ও সমােজর প্রিত দািয়ত্বশীল ভূিমকা রাখেত তৎপর হয় েকননা আল্লাহ্র েঘাষণা উহারা

(ঈমান আেন, সৎকর্ম কের, আল্লাহ্েক অিধক স্মরণ কের ও অত্যাচািরত হওয়ার পর তা প্রিতহত কের।’’ (সূরা ,শুয়ারাঃ ২২৭“

ইসলাম ধর্ম এভােব সজাগ, সেচতন ও জাগ্রত হেয় উন্নততর সমাজ ও িবশ্ব প্রিতষ্ঠায় মুিমনেদর সেচতনভােব উদ্েযাগী হওয়ার আহব্বান
জানায়।

আর তাই, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা েথেক মুক্িতর জন্য একজন মুিমন ধর্ম গ্রহণ কের না , বরং ইসলাম ধর্মই মানুেষর মধ্েয এমন এক জাগ্রত
েচতনা সৃষ্িট কের যা তােক সমাজ সংস্কারক এবং িবপ্লবী ভূিমকায় অবতীর্ণ হওয়ার ৈসিনেক পিরণত কের।

আিফমধর্মী  ধ্যান  ধারণার  তৃতীয়  ৈবিশষ্ট্যঃ  আত্মেকন্দ্রীকতায়  ঈশ্বেরর  আরাধনা।  ‘আত্মেকন্দ্িরকতা’  এমন  এক  ধারণা  যা
স্বার্থপর  মানুেষরা  ধর্েমর  েপাশাক  পিরধান  কের  চেল।  এক  শ্েরণীর  মানুষ  ঈশ্বেরর  আরাধনা  কের  আত্মেকন্দ্রীক  ধ্যান  ধারণার
িমশ্রেণ  অথবা  আত্মস্বার্থ  চিরতার্েথর  কল্পনায়  ধর্েমর  আচার  অনুষ্ঠান  পালন  কের।  এ  ধরেণর  মানুষ  আল্লাহ্র  সিঠক  পিরচয়
সম্পর্েক  অজ্ঞাত  েথেক  পরকাল  সম্পর্েক  কল্পনাসর্বস্ব  িবশ্বাস  ধারণ  কের।  িবশ্বাস  যখন  অর্িজত  না  হেয়  আেরািপত  হয়  তখন



‘িবশ্বাসই’ তােদর একমাত্র পুঁিজ যা তােদর কল্পনািবলাসী মুনাফােখাের পিরণত কের। এ শ্েরণী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন কের
জ্ঞান ও িবচারবুদ্িধর প্রেয়াগ ছাড়াই। ফেল ধর্ম তােদর কােছ স্বার্থপূরেণর হািতয়াের পিরণত হয় । এেদর এক অংশ ধর্মেক ব্যবসা ও
উপার্জেনর েমৗল হািতয়াের পিরণত কের। ধর্মেক যখন ব্যবসা ও আেয়র উৎস মেন করা হয় তখন ধর্ম আচার অনুষ্ঠানিনর্ভর হেয় পেড়। ধর্ম
তােদর কােছ এমন এক কাঁচামাল যার ব্যবহািরক মূল্য কিমেয় িবিনময় মূল্য বৃদ্িধ করা হয়। এ কার্যক্রম ততিদন পর্যন্ত চেল যতিদন
অিধবাসীরা অজ্ঞতা আর কুসংস্কাের আচ্ছন্ন থােক। এক শ্েরণীর কােছ ধর্ম জাগিতক আেয়র উৎস হেলও আর একশ্েরণীর কােছ ধর্ম ও ধর্েম
িবশ্বাস  হেলা  েসই  পুঁিজ  যার  িবিনেয়ােগ  পরকালীন  জীবেন  েভাগিবলাস  আর  ঐশ্বর্যময়  ও  সুখ  লােভর  আশা  েপাষণ  করা  হয়।  জ্ঞান  ও
িবচারবুদ্িধর অভােব এ ধরেণর মানুষ অন্ধভােব আল্লাহ্, আল্লাহ্র িবধান ও পরকালেক বুেঝ। এ ধরেণর অজ্ঞ শ্েরণী আত্মস্বার্েথর
দৃষ্িটভঙ্িগেত  ধর্মেক  বুেঝ  বেল  ধর্মেক  আচার  অনুষ্ঠানসর্বস্ব  কের  েতােল  যার  িবিনমেয়  েবেহশত  লােভর  েলাভসর্বস্ব  আশা
েপাষণকারী হয়। েবেহশত লােভর েলােভ মানুষ যখন তার িচন্তা ও িবচার িবেবচনা েবাধ হািরেয় েফেল তখন েস স্বার্থ সংশ্িলষ্ট েচতনা
ধারণ কের। এরূপ স্বার্থপরতা মানুষ ও সমােজর সমস্যা, অভাব- বঞ্চনা, অত্যাচার- িনপীড়েনর ব্যাপাের িনর্িবকার থাকেত সহায়ক।
েকননা স্বার্থপর মানুষ পরজগেতর প্রিত েমাহাচ্ছন্ন থােক, যা তােদর পার্িথব জগেত সজাগ সেচতন ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম

েথেক িবরত রােখ।

ইসলাম ধর্ম আত্মেকন্দ্রীকতায় আচ্ছন্ন েথেক আল্লাহ্র এবাদতেক সমর্থন কের না। েকননা ইসলাম ধর্ম এবাদেতর পূর্বশর্ত িহেসেব
পিবত্রতা অর্জনেক গুরুত্ব প্রদান কের। ইসলােমর নবী রসূলেদর দািয়ত্বই িছল মানুষেক িকতােবর জ্ঞান িশক্ষা েদয়া এবং তােদর
পিবত্রতা অর্জেনর প্রিশক্ষণ েদয়া। স্বার্থপর িচন্তা ভাবনায় মেনর কলুষতাই প্রকাশ পায়। যারা আত্িমকভােব অপিবত্র ও কলুিষত
ইসলাম  তােদর  ব্যর্থ  বেল  েঘাষণা  কের।  ইসলাম  আত্মেকন্দ্রীকতার  স্থেল  েয  ৈবিশষ্ট্য  অর্জেনর  িদেক  দৃষ্িট  েদয়  তা  হেলা
আত্মত্যাগ বা েকারবানী। সূরা কাউসাের উল্েলিখত হেয়েছ ‘সালাত আদায় কর ও েকারবানী কর।’ কািবল-হািবেলর কািহনীেত উল্েলখ করা
হেয়েছ  হািবল  েকারবানী  কের  আল্লাহ্র  সন্তুষ্িট  অর্জন  কেরেছ।  মূলত  ইসলাম  িবশ্বাসীেদর  আত্মত্যােগর  িশক্ষা  েদয়।  েকননা
আল্লাহ্পাক মানুষেক পৃিথবীেত পািঠেয়েছন মানুেষর কল্যাণ িনশ্িচত করার জন্য। স্বার্থপর মানুষ িকছুেতই মানুেষর কল্যাণ করেত
পাের  না,  কল্যােণর  িদেক  মানুষেক  উদ্বুদ্ধ  করেত  পাের  না  ।  যিদ  তা  কের  তা  কপটতা  বা  েমানােফকী।  ইসলাম  েমানােফকেদর
েখাদাদ্েরাহীরূেপ  িচহ্িনত  কেরেছ  ,  কারণ  েমানােফকী  স্বার্থপরতা  েথেক  সৃষ্ট।  েয  স্বার্থপরতা  ও  আত্মেকন্দ্রীকতা  ধর্েমর
েপাশােক আবৃত থােক তার ফল এমন িবষময় েয তা মানুেষর েচতনার মৃত্যু ঘটায়। আল কুরআন উল্েলখ কেরেছ এ সকল মানুেষর েদহ েবঁেচ
থাকেলও আত্মা মৃত। যারা ধর্মেক ব্যবসার উপকরণ ও আেয়র উৎস বািনেয়েছ এবং পরকােল েবেহশেতর েলােভ যারা ধর্ম পালন কের ইসলােম
তারা মুিমন বেল স্বীকৃত হয়িন। েকননা ইসলাম তােদরেক মুিমন বইেল স্বীকৃিত েদয় যারা কৃতজ্ঞতাবশত এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্িটর
জন্য আল্লাহ্েক ভােলােবেস আল্লাহ্র িবধান েমেন চেল । আল কুরআেন সূরা বাকারায় ইহুদীেদর এক অংশ সম্পর্েক বলা হেয়েছ তারা

(সমস্ত মানুষ অেপক্ষা অিধক েলাভী যিদও তারা বলত পরকােল উত্তম বাসস্থান তােদরই প্রাপ্য (২;৯৪-৯৬

আল্লাহ্  পাক  তােদর  িধক্কার  িদেয়েছন  েকননা  স্বার্থপর  মানুষ  আল্লাহ্র  প্িরয়ভাজন  হেত  পাের  না।  ইসলাম  সেচতন  িবশ্বাসীেদর
আত্মেকন্দ্রীকতা  পিরহার  কের  আত্মত্যােগর  মধ্য  িদেয়  সমাজ  সংস্কার  ও  মানুেষর  অিধকার  প্রিতষ্ঠােক  মানুেষর  কর্তব্য  বেল
িনর্ধারণ কের । মূলত আত্মেকন্দ্রীকতায় আল্লাহ্র আরাধনা আল্লাহ্েক সন্তুষ্ট করেত পাের না,  যিদও তারা পরকালীন সুখ লােভর
আশায় সন্ন্যাসবাদী জীবন গ্রহণ কের। বরং আত্মেকন্দ্িরকতাসম্পন্ন আরাধনা মানুষেক মানুষ েথেক, সমাজ েথেক, েদশ ও জািত েথেক

িবচ্িছন্ন কের রােখ। এ িবচ্িছন্নতা আত্মেকন্দ্রীকতার বাস্তব প্রিতফলন যা মানুষেক পার্িথব জগেত ঘুম পািড়েয় রােখ

(েরিডও েতহরান)

 


